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এদেশের লক্ষ লক্ষ নরলারী অনাহারে ও অজ্ঞতায় দিন কাটাইতেছে, অথচ 
ইছাদেরই দৌলতে যাহারা শিক্ষাদীক্ষায় সমাজে গণ্যমান্য হইয়। ইহাদের 
প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করাও প্রয়োজন মনে করে না,_ আমি সেই শ্রেণীর আত্মনর্বন্ 
লোকছিগকে দেশদ্রোহী বলি! জডভিযুক্ত করি । = স্বামী৷ বিবেকানন্দ 





যারে তুমি নীচে ফেল সে ডোমারে দেশের শাসন-ব্যবন্থা নিয়ন্ত্রণের 

i বধিবে বে নীচে, জধিকার এবং ক্ষমত। সন্থন্ধে জনগণকে 

পশ্চাতে রেখে& ঘারে যে ভোমারে সঙ্াগ ও সচেতন করিয়া তুলিলেই 
পল্চাতে টানিছে। প্রকৃত স্বরাজ অভি হইবে। 


-কৰিগুরু রবীন্রনাথ "_মন্ধাস্মা গান্ধী 


মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যহোদয়ের 
শতভিচ্ছা 

গুথিগত বিদ্যা আমাদের দেশে আতি-বিভ্তার লাভ না কারিজেও 
আমন্রঙ্গর জনগণের শীলতা ও সংল্কাতিতে যে সার্থক জনশিক্ষার ব্যাপক 
পরিচয় গ্রাওয় যায় না তাহা নহে। কিন্তু আধুনিক জগতের নিত্য 
বিক্তানের ও প্রয়োজনের সঙ্গে সাঘঞ্জদয স্থাপন করিয়া চলিবার 
উপঘোগী শিক্ষা যে এদেশে বন্ধৃবিস্তার লাভ করে নাই ইহা সত্য । 
স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের গুরু দামত সম্পাদানর সহায়তার 
জন্য (দই শিক্ষার দৈন্য অটিরে দূর করিবার তাগিদ আদিয়াতে । 
স্কঅ-কালিভের শিক্ষা ঘাথ)ঘে তাহা আয়ত করিবার জন) অপ্রাপ্তবয়স্ক 
ভাবী প্নাগরিকেরা ঘথাদাধ্য চেষ্টা করিতেছে 3 করিবে । কিন্তু 
গ্রতির্িত শিক্ষায়তনে প্রবেশের সুযোগ যাহারা পায় নাই আজ 
তাহাদের নিৰক্ষৰতা দূর ও সামাজিক জ্ঞান প্রসারের জন্য বন্পস্ত 
দিগেৰ শিক্ষাৰ দাতিত-বহারা গ্রহণ করিয়াছেন “জনশিক্ষা” তাহাদের 
বাণী বহন করিয়া ফিরিবে / প্রার্থনা করি, জনশিক্ষা'্ত দে প্রচেষ্টা 
দফল্ হউক ৷ ইতি | 


শ্রীরার হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 


সূচীপত্র 


মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের শুভেচ্ছা__ 
নিবেদন 

লেখাপড়া শিখিব কেন? 

আমাদের দেশ -শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী 
পৃথিবীর জম্মকথা _্রীম্মথনাথ রায় 
খোকার বই-_শ্রীবীরেন্্ুকুমার গুপ্ত 
পথঘাট সাফ রাখ-্রীনির্সল দাশ 

ছাখের নদী - শ্ৰিনারায়ণচন্তর চন্দ 





২১৯৪৯ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্টের 
জনিক্ষা-পরিক্মীনার কাজ স্থরু হয় । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন ভেলায় 
৫০৮টি জনশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই পাঁচশত আটটি কেন্দ্রের একশতটি 
পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র এবং বাকী চারিশত আটটি লিটারেদি অথবা অক্ষরপরিচয় 
কেন্দ্র। প্রত্যেক কেন্দ্রেইই প্রাথমিক কাজ হইতেছে নিরক্ষর বয়স্ক নরনারীকে 
সাক্ষর করিয়া তোলা। অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইত্তিহাদ, ভূগোল, 
পৌরবিজ্ঞ।ন, স্বাস্থ্যবিধি, গার্হস্থা-বিজ্ঞান' এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় 
সম্বন্ধে মৌখিক শিক্ষা ও আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থাও.রহিয়াছে। সরকারী 
প্রচার বিভাগের জেলা কর্মচারীদের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে এবং জনশিক্ষা 
কেন্দ্রগুলিকে শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র দেখান হইয়! থাকে । সরকারী সাহায্যে 
শীনা জায়গা যাত্রা, কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি শিক্ষামূলক আযোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থাও কর! হয়। পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রগুলিতে ছুই জন করিয়। শিক্ষক নিযুক্ত 
আছেন ।,' এক, জনের কাজ আক্ষরিক শিক্ষা দেওয়া, ইহাকে বলা হয় 


২ হনশিক্ষা [ মাঘ,১৩৫৭ 


লিটাবেদি টিচার বা অক্ষর-শিক্ষক.। অপর জনের কাজ উপরোক্ত বিষয়গুলি 
লন্বন্ধে সাধারণ উপদেশ দেওয়া, ইহাকে বল! হয় স্তোদাল এডুকেদন 
ওয়ার্কার অথবা সমাজ-শিক্ষা কমী। 

এই কর্মীরাই জনশিক্ষা-কেন্দরগুলির কাজ পরিচালনা করেন। 
ই'হাদের কাজ পরিদর্শন করিবার ভার জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং 
তাহার অধীনস্থ সমাঙ্রশিক্ষ প্রাধিকারিকের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে । ৮গ্র্তাক * 
গ্রামে বা শহরে যেখানেই একটি জনশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে,দেখানেই 
স্থানীয় শিক্ষাত্রতী ও অন্যান্য কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লইয়। একটি 
উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হুইয়াছে। এই সমিতির কাজ স্থানীয় জনশিক্ষা- 
কেন্দ্রটির সংগঠন ও সুষ্ঠ, পরিচালনা । স্থানীয় সমিতির ন্যায় প্রাত্যেক 
জেলার সদরেও একটি জেলা উপদেষ্টা সমিতি এবং সর্বোপরি সমগ্র রাজ্যের 
জন্য একটি সমাজ্শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড নিযুক্ত হইয়াছে। জনশিক্ষা প্রসার 
ব্যাপারে সরকার বাহাদুর এবং শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারিগণকে উপদেশ ও 
সাহায্য দান করাই এই সব সমিতি ও বোর্ডের প্রধান কাজ। 

পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে যে নানপক্ষে তিন মাস লময় ভালভাবে 
চেষ্টা করিলেই এক জন নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়া 
লইতে পারে। সেই হিসাবে আমাদের কেন্দ্রগুলিতে প্রতি ভিন মান অন্তর 
আক্ষরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার রীতি প্রবর্ঠিত হইয়াছে । এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ বয়স্ক পুরুষ .ও স্ত্রীলোকের জন্য মাথাপিছু যথাক্রমে এক টার ও 
দুই টাক! পারিতে।ধিক হিদাবে কেন্দ্রের শিক্ষক মহাশয়কে দেওয়া হইয়া 
থাকে। ১৯৪৯ দনের ১৫ই আগস্ট হইতে হিপাব করিলে ১৯৫৭ লন্রে 
১৪ই মে তারিখ পর্যন্ত মোট নয় যার্সে তিন বার পরীক্ষা গৃহীত হ্গ্লাছে। 
এই পরাক্ষার ফলাফল হইতে জানা গিয়াছে যে, এই নয় মাসে কিঞিদধিক 
৩২,৯০০ জন নিরক্ষর নরনারী আমাদের কেন্দ্রগুলিতে যোগদান, করিয়াছিল 


মান্ধ ১৩৫৭ ] নিবেদন 


এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় ১৭,৪০০ জন সাক্ষর বলিয়া ঘোষিত হয়। গড়ে 
শতকরা প্রায় ৫২ জন সাফল্য লাভ করিয়াছে। 

গভ্নমেণ্ট-কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্র ছাড়াও নান! বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
আরও প্রায় তিন শত নৈশ বিদ্যালয় বা বযন্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা 
করিতেছেন। বেসরকারী কেন্দ্রগুলি হইতেও প্রতি তিন চার মাল অন্তর 
ত্ছুত্ডু লোক সাক্ষৱ হইয়। উঠিতেছে। 

খন "একট! খুব বড় প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কি উপায়ে এই সদ্া- 
সাক্ষর 'নরনারীর পরবর্তী শিক্ষার বাবস্থা করা যায়। পরবর্তী শিক্ষার 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! ছাড়া জন্শিক্ষা প্রসার কিছুতেই স্থায়ী এবং স্থফলপ্রসূ 
হইতে পারে না। দদ্যশিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারীর উপযোগী সাহিত্য রচনা 
জনশিক্ষা-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ; লৌভাগাক্রমে বাংল! 
সাহিত্যে ুস্তক- -পত্রিকার অভাব নাই। কিন্তু বাজারে প্রচলিত অসংখ্য 
পুধিপত্রের মধ্যে সদ্ধ-দাক্ষর নরনারীর উপযোগী পাঠা বইয়ের সংখ্যা যে 
ধুব বেশী আছে তাহা বল৷ যায় না। সম্প্রতি, বিশেষ করিয়। সরকারী 
জনশিক্ষা-পরি কল্পন। কার্যকরী হুইবার পর হইতে এই জাতীয় সাহিত্য কিছু 
কিছু রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এখনও অকিঞ্চিংকর 
এই জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজন" অত্যন্ত বেশী। জনশিক্ষা-আন্দৌলনের 
ক্রম-প্রদারের সঙ্গে দঙ্গে ইহার চাহিদা আীরও বাড়িবে। 
*, পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিকার-কর্তৃক প্রকাশিত এই মাপিক পত্রিকা 
‘জনশিক্ষা’ উক্ত চাহিদা! যিটাইবার প্রথম প্রয়াপ। এই পত্রিকায় সদ্ধ- 
লাক্ষর নরনারীর উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় রচিত কবিতা, 
প্রবন্ধ, সংবাদ, গলপ প্রভৃতি *নিঘমিত প্রকাশিত হইবে । জন্শিক্ষা- 
কেন্দ্রের কর্মী ও শিক্ষাথিগণের রচনা বিশেষ সমাদরের সহিত ‘জনশিক্ষা’য় 
প্রকাশিত হইঢ্ব। 


হনশিক্ষা [ মাঘ, 5৩৫৭ 


এই পত্রিকাটিকে সার্ঘক ও দর্বাঙগহন্দর করিয়া তুলিবার জন্য আমরা 
প্রত্যেক শিক্ষাব্রতী ও দেশহিতৈষীকে সাদর মাহ্বান জানাইছতছি 


জয় হিন্দ 


পর আর 


রে 


খনার বচন 


আছে গরু না বয় হাল। 
তার দুঃখ চিরকাল ॥ 


বাপ বেটার চাষ চাই। 

ভার অর্ধেক সোদর ভাই ॥ 
খাটে খাটায় লাভের গাতি। 
তার অর্ধেক কীধে ছাতি ॥ 
ঘরে বদে পুছে বাত। 

তার ঘরে “হা ভাত' ॥ 


রো শিখিব কেন ? 


আমরা বল আমাদের দেশ “সকল দেশের সেবা । সকলেই নিজ 
নিজ দেশকে ভালবাসে এবং নিজের দেশের কথায় গৌরব বোধ করে; 
স্যর করি । 
কিন্ত বড় দুঃখের কথা! যে, আমাদের দেশে শতকরা কেবল কুড়ি জন 
লোক কিছু লেখাপড়া জানে, বাকী আশী জনই একেবারে বূর্য। 
চোখ না থাকিলে আমরা যেমন দেখিতে পাই ন! এবং কান না 
থাকিলে আমরা যেমন শুনিতে পাই না, ঠিক তেমনি লেখাপড়া ন! ছ্বা নিলে 
আমরা। অনেক কাজই ঠিক যত করিয়া উঠিতে পারি না। পদে পদে 
লোকের কাছে ঠকিতে হয়, মূর্খ বলিয়া লোকে অবহেলা! করে । 

" জগতে জীনিবার ও বুঝিবার কত নুতন বিষয় রহিয়াছে | কিন্তু নিজে 
পড়িতে না৷ পারিলে কেবল পরের মুখে শুনিয়া কি সব কিছু জান! যায়? 
তাই দংদারে পদে পদে লেখাপড়া জান! দরক।র। 

বাড়ীতে একখানা ডাকের চিঠি আলিদ্মাছে। কিন্তু কেহ তাহা 

পড়িতে পারে না। তাই ছোট অপরের কাছে অপরে চিঠিখান! পড়িয়া 

শুনাইবে তবে চিঠির খবর জানিবে। খাহার' কাছে যাও সে নাও পড়িয়া 

__ দিতে পারে, হয়ত ভুলও পড়িতে পারে অথবা দুটা কটু কথাও শুনাইযঘ। দিতে 
পারে। একখান! চিঠি পড়াইবার দরুণ কি হয়রানি! 

চাষী মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছে। চাষী লেখাপড়া 

জানে না, তাই দেনার খতে নাম-দইয়ের বদলে টিপ-সই করিয়। দিল, খতে 

কি লেখা আছে তাহাও জানিতে পারিল না। আর সেই সুযোগে ধূর্ত মহাজন 

আদলে ১৪০) একশ টাকা দিয়! ৫০০২ পীচশ টাকার থতে চাষীর টিপ-দই 


২. 


৬ জনশিক্ষা [ মাঘ, ১৪৫৭ 


লইল। ফল কি হইল সহজেই বুঝা যায়। সেই দেশীর সুদ' ও তার 'হদ 
বাড়িদ্লাই চলিল। চাষী আর দেন৷ শে;ধ করিতে পারিল না, কলে তাহার 
বাড়ী-ঘর, জমি-জম! সব কিছুই দেনার দায়ে নিলাম হইল। জমির মালিক 
চাষী জমিহীন ম্গুর বনিম্বা গেল। 

আজকাল আর এরকম হইতে পারে না। কারণ সরকার বাহাদুর 
খণ সালিদী সমিতি গঠন করিয়া চাষীর খণ শোঘ্বের সহজ উপায় হ্য়" 
দিয়াছেন। আবার সমবায় সমিতি হইতে বিনা সুদে বা খুব কম সুদে বণ 
পাইবার উপায়ও রহিয়াছে। 

কিন্তু ভাবিয়া দেখ শুধু লেখাপড়| না জানার দরুণ কত চাধী পরিবার 
দেনার দায়ে কিরূপ বিষম বিপদে পড়িয়াছে। 

বিদেশ যাইতে হইলে ব্রেলগাড়ী অথবা জাহাজে চড়িতে হয়। অনেক 
সময় দেখা যায় লেখাপড়া-না-জান। লোকের! ভুল করিয়া যে জায়গায় যাইবে 
সেখানকার গাড়ীতে না চড়িয়া অপর গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়াছে'। ইহার ফলে 
তাহাদিগকে কম নাকাল হইতে হয় না। f 

বাড়ীতে ছেলের অন্থখ। হাসপাতাল হইতে থাইবার ও মাণিশ 
করিবার ছুই রকম উধধ আগ হইয়াছে। মালিশের ওঁষধের শিশির গায়ে 
লেখ আছে বিষ” | কিন্তু ন! লেখাপড়। জানেন না। ভুল করিয়া 
মালিশের ওঁষধ ছেলেকে খাওয়াইয়। দিলেন । ফল হইল বিষময়। বিষ 
থাই! ছেলেটি বারা গেল । আদরের ছেলেকে হারাইয়া মা শোকে পাগলেল্প - _ 
মত হইলেন । এইরূপ ঘটনা আমাদের দেশে বহু ঘটিয়াছে, এখনও ঘটে। 

ডাকঘরে, হাটে বাজারে, সরকারী অফিলে, আদালতে-কোনখানেই 

লেখাপড়া। না জানিলে চলে না] আর লেশীপড়া শেখা এমন কিছু কঠিন 

কাজ নয়। অনেকে মনে করেন যে ছেলেবেলায় লেখাপড়া না শিথিলে 
বেশী বয়সে আর লেখাপড়া শেখা যায় না। একথা ভুল। অনেক, সময়েই 


মাঘ, ১৩৫৭] লেখাপড়া শিখিব কেন? 


দেখ যায় যে বেনী বয়দের লোকেরাও খুব তাড়াতাড়ি ও ভালভাবেই লেখা- 
পড়া শিখিতে *পারিয়াছে। মহাকবি কালিদাসের কাহিনী আমরা অনেকেই 
শুশ্য়াছি। মূৰ্খ কালিদাস দেবীর বরে মহাকবি হইয়াছিলেন। এই কাহিনীর 
মূল কথা হইল যে অধিক বলেও মম দিলেই লেখাপড়া শেখা ঘায়। তাই 
বলি থে বয়দ কিছু বেশী হইয়াছে বলিয়াই যে কেহ লেখাপড়। শিখিতে 
স্পঞ্িতা-এ কখ। ঠিক নহে। 

সকলকেই লেখাপড়া শিখিতে হইবে । সময়ও যে খুব বেশী লাগে 
তাহা নয়। রোজ দুই তিন ঘণ্টা! দময় মন দিয়া চেষ্টা করিলে তিন মাদেই 
মোটামুটি লিথিতে ও পড়িতে পারা যায়। 

লেখাপড় জানিলে কত হ্থবিধা। খ্ররের কাগন্জ পড়িয়া দেশ-বিদেশের 
লব খবর জানা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী পড়া ঘাম। 
চিঠি, হিদাব ও দলিল নিজেই বুঝিয়া স্বঝিয়া! লিখিতে পারা যায়। এইরূপ 
নানাভাবেই লেখাপড়া আমাদের কাজে লাগে । 


তাই আমর! আজ এই শপথ করিলাম__ 


নিজের। লেখাপড়া শিখিব। 
পরকে লেখাপড়া শিখাইব। 
ছেশের ছনাম ঘুঢ়াইব। 
দেশকে বড় করিব। 


আমাদর দেশ 
আীশিশিরকুমার মিয়োগী 


আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ । অতি পুরাক্ধালে এখ!নে তু বুশ, 
এক জন খুব বড় রাজা ছিলেন। তঁ,হার নাম হইতে এ দেশের নাম. হইয়াছে 
ভারতবর্ষ অর্থাৎ তরতের দেশ। সংক্ষেপে ইহাকে ভারতও বলা হচ্ছ। 
ইহার আগার এক নাম হিন্দুস্থান। 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভরতে হ্থপত্য জাতির বাঁদ। হাজার হাজার 
বৎসর ধরিয়া দেই জাতি নিজের বিশেষত্ব বঞ্জা রাখিয়া আলিতেছে এবং 
সত্যজগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যুগে যুগে কত জাতির 
লোক কত রকম সত্যতা ও নূতন ভাবধারা লইয়া এর্খানৈ আসিয়াছে। 
প্রথমে হয়তো পুরাতন ও নৃতন সভ্যতায় নানারূপ বিরোধ ঘটিয়াছে, কিন্ত 
পরে ভারত সকল নৃতন সত্যতাকেই নিজের প্রাণধারার মধ্যে, গ্রহণ করিয়া! 
একেবারে আপন করিয়। লইগ্লাছে। এইরূপে ভীরতে এক মহাক্তাতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। শত শত বদর বিদেশী শাদনে এবং বিদেশী শিক্ষা ও সত্যতার 
আওতায় থাকিয়াও ভারত কখন তাহার স্বকীয়তা! হারায় নাই | এমন 
পরকে আপন করিয়া লওয়া জগতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নু - 
তারত চিরদিন পরকে আপন করিয়াছে এবং ভবিষাতেও করিবে। 
“দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, 
যাবে না ফিরে, 
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ৷” 
র্‌ _রবীন্রনাথ 


-প) 


মাঘ*১৩৫৭] আমাদের দেশ 


ভারত এক মহীন্‌ সত্যতার উত্তরাধিকারী । যখন পৃথিবীর প্রান আর 
সকল জাতিই অন্তানতার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, তখন হইতেই ভারত জ্ঞান 
ও সত্যতার আলোকে আলোকিত। তখন তারতের তপোবনে মুনিঝষিদের 
আশ্রমে কত লোক নান! বিদ্যা ও'ভ্ঞান লাতের জন্য আগিয়া মিলিত হইত। 
তপোবনগুলি বেদগানে মুখর হইয়া উঠিত। বিজ্ঞান ও দর্শনের অনেক সেরা 
সত্ব হন্ত জগৎ এই সকল খষি ও ভাহাদের শিষ্যদের কাছে খণী। 
ভারতের "মত এমন একটি আশ্চর্য দেশ পৃথিবীতে আর নাই। “যাহা 
নাই ভারতে তাহ! নাই জগতে? । দেঙ্গন্য ভারতকে একটি ছোটখাট পৃথিবী 
বলা যাইতে পারে । ভারতে প্রায় পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক তাগ লোকের 
বাস। জগতের প্রধান প্রধান প্রায় মকল ধর্মের লোকই এখানে আছে। 
এদেশে অনেকগুলি তাষা প্রচলিত। 
ভারতে হন, অর্ধদত্য ও অদভ্য__সকল রকম মানুষই দেখিতে পাওয়। 
যায় 1 ভারতের*বিশাল বনগুলি নানারূপ পশু, পাখী, গাছপালা ও ফলছুলে 
ভরা।” ভারতের প্রাকৃতিক শোভার তুলনা নাই। সাধারণ পাহাড়, অতি 
উচু পর্বত, ছোট-বড় নদনদী, গভীর বন, বিশাল সমতলভূমি, ভীষণ মরুভূমি, 
বিস্তৃত শশ্বক্ষেত্র, নানারকম খনি, হুদ, সাগর, উপসাগর প্রস্তুতি সবই 
এদেশে আছে। প্রবল পীত, দারুণ গরম, না-শীত না-গরম, অতিরৃষ্টি, অনা বৃষ্টি 
ঝড়, তুফান, ঘূর্ণাবর্ত (সাইক্লোন), বরফপাঁত, নিয়মিত ঝাহু-বদল, আরও নান! 
“প্রাকৃতিক ঘটন।__সবই ভারতে ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর জীবজন্তরর অধিকাংশই 
এখানে দেখা যায়। বিডি রকমের জলবায়ুর জন্য এদেশে নানা .জাতীয় 
গাছপালা, ফলফুল ও শস্য জন্মে। এদেশ হজলা, সৃফলা, শন্ত-শ্যামল|। 
মানুষের পরিচিত প্রায় সব রকম ধাতু এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ ভারতের 
কোথাও না কোথাও পাওয়! যায়। এই লকল কারণে তারতকে ‘দোনার 
ভারত’ বলী হয়! তাই কৰি গ।হিয়াছেন _ 


CL 
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গ্ধনধান্তে পুষ্পে তর! আমাদের এই বসুন্ধরা, 
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের €লরা।” 
_ দ্বিজেন্দ্রলাল 


তারত আমাদের জম্মভমি। আমরা ভারতবাপী_ভারত্তের সম্তান। 
এদেশের ফলে-জলে-এস্কে আমরা পালিত-_জলবায়ুতে বধিত। মা যেমন 
আমাদের বড় আপনার, বড় আদরের, বড় সম্মানের আঁমাদের ও 
তেমনি আমাদের বড় আপনার, বড় আদরের ও বড় সম্মানের । জননী ও 
জন্মভূমি স্বর্গের চাইতেও বড। রা i 
“ও আমার দেশের মাটি, 
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথ। 1৮ 


_ রবীন্দ্রনাথ 


আমাদের আগে কত জ্ঞানী, গুণী, দেশসেবক কত রকমে দেশের” কত 
দেবা করিয়া গিয়াছেন। তাহার! দেশের ছিতের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে 
এমন কি অকাতরে প্রাণ দিতেও পিছপা হন নাই। আমরাও যেন তাহাদের 
আদর্শে চলিতে পারি । আমরা সকলে যেন বনে-প্রীণে আমাদের দেশকে 
ভালবাদি_তাহার প্রতি কর্তব্য পালন*করি। ভারত সকল ভারতবামীর 
নিকট হইতেই ইহা প্রত্যাশা করে । 
বন্দে মাতরম্‌! 


প্রাথিবীর জল্মকথা 


ভ্ীজন্রথবাথ ৰায় 
ক্ষন লোক যদি সাগর তীরের বালিকণা গুণতে বলে য:য় অন্য 


সবাই তাকে দেখে মনে করবে-__লোকট! পাগল বালিকণা গুণে কি আর 
সদ সস দত 





শেষ করা যায়? দে যে লক্ষ লক্ষ কোটি*কোটি! দিনের শেষে আক্কাশের 
“স্প্যাযু ছোট দীপের মত অসংখ্য তারাগুলি দেখা দেয়। আমরা ঘুমুলেও 
তারাগুলি মিট্ুমিট করে সারারাত, াগরতীরের বাঁপিকণার মত তাদেরও গুণে 
শেষ কর! যায় না, তারাও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি । আমরা দেখি তারাগুলি 
খুব ছোট, আদলে ভার! অনেক বড়-_-আমাদের এই পৃথিবীর চাইতেও অনেক 
বড়, এত বড় যে এক একটা। তারার ভিতর লক্ষ লক্ষ পৃথিবী পুরে রাখা চলে। 
এখান (থকে আমরা দেখি_তারাগুলি সব গায়ে গায়ে লেগে 
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রয়েছে, আদলে একটি তারা আর একটি তার! হতে লক্ষ লক্ষ মাইল দুরে, 
সব তারাগুলি মিলে যে জায়গাটা জুড়ে রয়েছে সেটা যে কত বড় তা 
তেবে কিনারা করা যায় না। 

তারাখলি সবাই এক একটা বিশাল আগুনের গোলক, আমাদের 
সূর্ংও তাদেরই মত। দারা দিনট! সূর্য কি আগুনটাই না ছড়ায় । আমরা 
সূর্য হতে অনেক লক্ষ মাইল দূরে কিনা, তাই আমরা পুড়ে*মরি না|. ০ 





পৃথিবী 

সূর্য এবং তারা এদের সকলেরই "চলবার একট! নিষ্র নিজ বীধা পথ 
আছে, দেপথেই তাঃ! চলে। কদাচিৎ লক্ষ লক্ষ বছর পরে একে অন্যের 
কাছাকাছি এসে পড়ে] তখন তারা একে অন্যকে বলবার স্থঘোগ প্থায়_কে 
হে তুমি, ভাই, তোমায় ত আর কখনও দেখি নি। 

লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা, কত লক্ষ বছর হবে লিক বলা! যায় না, 
বিশাল এক তার! চলতে চলতে দূর্ধের কাছাকাছি এসে পড়ল। কাছাকাছি 
অর্থাৎ কয়েক হাজার মাইল বা তার চাইতেও কিছু দূরে, হলে কি হয়? 
প্রবল জোরে তারাট। সূর্যকে টানতে লাগল, কাঁছাকাছি লে এমনটা হ্য় 


২৩৫৭] পৃথিবীর জম্মকথা 


যে ধার জোর বেলী সে যার জোর কম তাকে কাছে টানে। টানের ফলে হৃর্ষে্ 
উপরের দিকটাঘ উঠল এক ঝড়। সেখানকার ভাষণ গরম তরল পদার্থগুলো। 
টগবগ করতে লাগল। সেগুলো কুলে ফুলে উচু পাহাড়ের মত হয়ে উঠল, 
-শেষে টগবগ করতে করতে কয়েকটা টুকরো শূন্যে ছিটকে পড়লো । ধীরে 
ধীরে তারাটা নিচের পথে দূরে চলে গেল । সূর্যের দেহ থেকে ছিট কে-পড়া 
বুখ্ঘূর্থের টুকরো গুলো। সূর্য থেকে দরে নীচে নামতে লাগল | 






শষ হহতে পৃৰববীর হুই ও 
আগেই বলেছি দূর্য এবং তারাগুলি সবাই তারী গরম, তাদের কাছের 
জায়গাগুলোও বেশ গরম । আবার তার্দের কাছ থেকে ফাকা জায়গায় যত 
“শশুর, যাওয়া বায় ততই শীতল। শেবটা এত শীতল যে সেথানে কোন পদার্থ 
গেলে জমে বরফ হয়ে যায়। সূর্য থেকে ছিটকে-পড়া টুকরোগুলি ধীরে ধীরে 
দূরে যেতে লাঞ্ল আর শীতল হতে লাগল। শেষে সেই ছিউকে-মাঁস1 একটা 
টুকরো, এমন এক জায়গায় এনে পৌঁছল যেখানে ক্রমে ক্রমে তার তাপ 
অনেকট৷ কমে গেল-_-আর তার ফলে তার বেশীর ভাগট! হল জল আর 
বাকিটা হল'মাটু । সেই জল আর মাটি নিয়েই হ'ল আমাদের এই পৃথিবী। 
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খোকার বই 
শ্রীবীরেন্দ্রকুঘার গুপ্ত 


€্খ্বাঁকা! চাহিয়া রহিয়াছে _একভাবে মাঠের পথের দিকে। দেই 
ছপুর হইতে বদিয়া আছে। সাঝও হইয়। গেল। 

কোন দকালে খোকার বাকা হাটে গিযাছেন। যাবার সময় খোক 
মা তাহার ছাতে হাট হইতে তরকারি ও মাছ কিনিয়৷ আনিবার পর্ট (কটা 
টাক। ও আরও চারি আন। বেশী দিয়া বলিয়া দিঘ়াছিলেন--“খোকা. রই 
বই বই করে--চার মানা দিয়ে ওর হৃস্যে একখানা বই এনো”। 

থোক৷ বসিঘ। আছে। খোকা ভাবে কি চমতকার হবে বইখান।। 
অনেক ছবি থাকবে । বইখানা খোকা কাউকে দিবেনা । খোকার নিজের 
বই--সবাইকে দেখাবে । খোকা সব লময় বই পড়বে । 

এদিকে খোকার বাবা হাটের সওদা করেন। দ্ুরফার মত "জিনিষ 
কেনার পরও চার আন! হাতে থাকে | খোকার বাব! ভাবেন, এই চার আনা 
দিয়ে কি করা যায়। 

পাড়ার বিশে ডাকে, “চল না, দাদা, আজ নাকি দোকানে খুব ভাল 
মাল এসেছে। চল একটু টেনে আদি ॥* 

খোকার বাবা বলেন, “না*। 

খোকার বাব! হাটিতে থাকেন। Le শী 

একি তিনি যে'তাড়ির দোকানের দ।মনেই আদিয়া পড়িয্নাছেন। ' 

“এলো, এসো, ভায়া” সবাই ডাকে । , 

কয়েক জন আদিঘ়া খোকার বাবাকে ধরিয়া ভিতরে লইয়া যায়। 

খোকার বাবা ভাবেন, “থাইনা একটু-_ঠিক চার আনায় যেটুকু পাওয়া 
যায়|” 
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একটু, আর একটু, আর একটু, আর একটু। 

খোকার বইএর দাম চার আনা ফুরাইর! যাব । খোকার বাবা দোকান 
হইতে বাহিরে আলেন। বইটা আর কেনা হয় না। 

খোক' একভাবে তাকাইয়া আঁছে। 

এ যে দুরে বাবা আদিতেছেন। হাতে বাজারের সওদা। খোকার 
দ্য (নই আনিয়াছেন-খোকা বই পড়িবে। পোকা তাবে আরও 
কত কী!, 

বাৰ৷ আসিয়া খোকার মাকে বাজারের জিনিষ বুঝাইয়া। দেন একে 
একে। 

“কই খোকনের বই?” 

খোকার বাবা চুপ করিয়া থাকে। 

“ছিঃ তুমি আজও তাড়ি থেলে--ওর বইয়ের পয়সা দিয়ে! 

“থোকা! আঁক্স সামলাইতে পারে না । 

ধীরে ধীরে ঘরের কোণে সরিয়া যায়। 

খোকা! কাদে, কেবল কাদে। 

খোকার খুব বেশী অহ্থধ-_বিকার । . 

খোক। বলে, “বাবা, কেমন চধংকার বই! কি মজার ছবি! এবই 
আমি কাউকে দিব না।” আবার বলে, “বাবা, বই পড়ব, বড় হ’ব। সবাই 

চি তাল বলরে I” 

আবার শোনা যায়, “বাবা, বাব! তুমি তাহলে বই আনলে না? 

খোকার.বাব। আর পারেন না। চোখের জলে ভাদেন আর বলেন, 
“খোকন, মাণিক আমার, ভাল হও” আমি অনেক বই এনে দেব ।৮ 

ভগবান্‌কে বলে, “ওকে ভাল করে দাও, ঠাকুর ওকে ভাল করে দাও। 
আমি আর তাড়ি খাব না । ওকে ভাল করে দাও ।” 
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থোকা ভাল হইয়া ঘায়। 
খোকার বাবা আর তাড়ি খান না। 
খোকা লেখাপড়া শিখে । 
খোকা বড় হয়_-অনেক টাকা পধ্দ! আয় করে। 
খোকা বিয়ে করে। 


খোকার বাবা নাতিপুতিদের কোলে করিয়া “ছুড়ে” “ড় কামার্ব” 
টানে। * 
খোকার বাবা আজ বড় ম্বখী। 


বার বচম 


পাঁচ রবি মাসে পায়। 
ঝরা কিংবা খরায় যায় ॥ 


বামুন বাদল ৰান। 
দধিণা পেলেই ঘান ॥ 


পথঘাট সাফ রাখ 


জীনিধর্জ দাশ 
ন্বিলাতের রাজপথ ৷ পথ দিখ্বে চলেছে এক পথিক। পথিক ভারত- 
বাসী। হাতে তার কমলালেবু । লেবুর খোপা ছাড়িয়ে ফেলছেন পথিক 
স্থথের এধার-ওধারখ আর মাঝে মাঝে কমলার কোয়া ফেলছেন সুখে। 
এনিভারেই চলেছেন পথে | চলছেন আর দেখছেন কত কি! 
* দারি' দেওয়। সাজানো দোকান, ছবির মতন ছোট ছোট খাল! বাড়ী। 
ধপধপে পোষাক পরা ছেলেমেয়ের দল। পথিক দেখছেন আর চলেছেন। 
পথিক চলেছেন আর কমলার কোয়া মুখে ফেলেছেন । মাঝে মাঝে 
খোস। ছাড়িয়ে ফেলছেন পথের এধার-ওধার । বিভোর হয়ে চলেছেন 
পথে ঝকৃঝকে পরিষ্কার কি চমৎকার দেশ! 
সহন! চমক "ভাঙে ভার । কে যেন অনেক আগে থেকে পিছু নিয়েছে 
মনে হয়। 
পিছন ফিরে তাকান পধিক। দেখেন এক জন সাহেব । হাতে 
তার পথিকেরই ছাড়ানো কর্মলার খোদা | অব হন পথিক। 
বিদেশী ভারতবাসীকে সাহেব উপদেশ দেন_-প্থঘাট সাফ রাখতে 
হয় লব সময়। শরার আর মনের জন্য* দরকার ওটা | তাই, আমি 
শ. আপনার ,কমলার খোসাগুলো। কুড়িয়ে আসছি সারা, পথ ধরে । লেবুর 
খোসায় পা! পিছলে কারুর হাত-পাও ত ভাঙতে পারে। এক.জনের 
শরীরের ছানি হওয়া মানে তাঁর দেশের হানি। 
লজ্জা পেলেন “ভারতবা'লী । * ভাবলেন-_-ভারতে গিয়ে পথঘাট দা 
রাখতে দেশবাসীকে বলব । 


UA । 
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শ্রীবারায়নচন্দ্র চন্দ 
(লিন রবিবার । বাদায় কয়েক জন ছেলে এসেছিল। তাদের সাথে 
নদীর কথা আলোচন। করছিলাম। K পাশ 


ভারতবধ আমাদের দেপ। এর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় 
বু নদনদী দেশের ওপর দিয়ে বয়ে সাগরে গিয়ে পড়ছে ।. নদী নী থাকলে 
দেশ মরুভূমি হয়ে যায, সেখানে লোকজন বাস করতে পারে না। জল না 
থাকলে মানুষ বাচতে পারে না। সেজন্য জলের এক নাম জীবন। -শুধু, 
মান্য কেন, জল না পেলে পশু, পাখী, গাছপালা, জমির ফদল কিছুই 
বাঁচে না। 

মানচিত্র দেখানোর সময় এক জন শুধালো, আমাদের দেশে এত নদী 
হল কেন? 

_বেশ ভাল কথা। এর জবাব দোজা। আমাদের দেশের উত্তর 
সীমানা জুড়ে উচু হিমালয়, পর্বত দাড়িয়ে রণেছে। এটি একটি একটানা 
দেওয়ালের মত । আর দেশের দক্ষিণ দিকে রয়েছে সাগর | রোদের তেজে 
জল ধোয়ার মত হয়ে উপরে উঠে' যায়। এগুলিই যেঘ। এই মেঘ দক্ষিণ 
বাতাদে দেশের ভিতরে চলে আমে । মেঘ থেকে জল পড়ে । অনেক নে" 
হিমালয়ে গিয়ে জল ঢেলে দেয় , কতক বা জমে গিয়ে বরফ হয়ে থাকে। 
সেই জল নদী হয়ে নেমে চলে আসে । যখন বাদল থাকে না তখনও বড় বড় 
নদীর জল শুকাঠ না । বরফ-গল জলে তখন নদী তাজা-থাকে। 

আর একজন বলল, নদী আমাদের উপকার তো করেই,-কখনে। 


অপকার করে কি? 


bd 
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_ হা অপকার করে বৈ কি! এই জন্যই তো আমাদের দেশের এক 
নদীর নাম দেওয়া হয়েছে “ছুঃখের নদী’ । 
দুঃখের নদীর কথা শুনে দবাই দচকিত হয়ে উঠল। জলধর বলল, এ 
নদীর কণা আমাদের বলুন ন!। 
দুঃখের অদী 
">... _বাংল| দেশের পশ্চিমে বিহার । এখানকার ছোটনাগপুরের দুই 
হাজীর ফুট উচু পাহাড় থেকে এই নদীটি বেরিয়েছে । তারপর বিহারের 
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মধ্যে একশ আশী মাইল পথ বয়ে এসে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ঢুকেছে। বর্ধমান 
সহরের কাছে এলে নদীটি দক্ষিণ মুখে ঘুরে গেছে! তারপর হুগলী ও হাওড়া 
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জেলার ভিতর দিয়ে চলে এসে হুগলী নদীতে মিশেছে। এ নদীর “নাম 
দামোদর । fl 

দামোদরের সাথে বাংলাদেশের আর কোন বড় নদীর মিল নাই। 
রুখো-শুকোর দিনে আশ্বিন মাদ থেকে ‘বৈশাখ মাস অবধি-__দামোদরের 
জল খুব কমে যায়। মনে হয় নদী মরে গেছে। বর্ষাকালে আবার জলে 
ভরে ওঠে । এ সময় পাহাড়ে ঘদি ঢল নামে তবেই, বিগদ। বানের ভু 
ভীষণ বেগে নদীর ছুই কুল ডুবিয়ে দিয়ে মানুষের ঘরদোর ভািয়ে নিয়ে 
যায়। মাঠের ফদল ধুয়ে মুছে যায়, কত মানুষ মার! পড়ে, .কত জানোয়ার 
ভেদে ষায়। এইভাবে বহুলোকের জীবনে দুঃখ নিয়ে আদে বলে 
দামোদরকে বল! হয় ‘দুঃখের নদী'। 

অভয় বুড়ো মান্য । ঘরের এক কোণে মেজেতে বলে সে আমাদের কথা 
শুনছিল। অনেকবার দে দামোদরের বানের কথা শুনেছে । দে বলল, 
মানুষতে! কত কি তৈরী করেছে। তার! আকাশে উড়তে পারে, জলের 
নীচ দিয়ে চলতে পারে | তরু একটা নদীর বান ঠেকাতে পারে না?" 

অভয়ের কথা শুনে সবাই কৌতুক বোধ করল। আমি হেলে বললাম, 
পারেই তো! দামোদরের, বান রুখবার আট্োজন' চলেছে। শুধু বান 
ঠেকানো! নয়, নদীর জল নালা দিয়ে মাঠে চালিয়ে দিয়ে ফলল ফলানে! হবে; 
নদীতে তখন বারো। মাস জল থাককে। 

জলধর বলল, বারে! মাদতে বৃষ্টি হন্ত না। তবে দামোদরে জল,থাকধে* -" 
কেমন করে? 

জেল ধরা হবে বাঁধ দিথে। কেমন করে, কোথায় বাঁধ দেওয়! হবে 
তাও ঠিক হয়েছে । বিহারের ভিতর বরাক, যোকারে| ও আরো কয়েকটি 
নদী এলে দামোদরের সাথে.মিশেছে। এই নদীগুলির ওপর সাতটি দজবূত 
উচু বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখা হবে। পাহাড়ে বারা চল লিল 
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তখন হু হু করে জল নেমে এলে বান আনতে পারবে না । কল ঘুরিয়ে 
বাঁধের দরজা! দর্রকার মত কম ব1 বেশী করে খুলে দেওয়া হবে। তার ফলে 
সার! বছরই নদী জলে ভরা থাকবে । তখন দামোদর হবে সুখের নদী । 

যেখানে যেখানে বাধ দিয়ে জলি ধরে রাখ! হবে সেখানে সেখানে কল 

বলিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এই বিদ্যুৎ আশেপাশের সহরে ও 

“্থ্রামেনিয়ে যাওয়া" হরে । বিদ্যুতের সাহাযো গ্রামে গ্রামে বিজলী আলে 
পাওয়া য্যবে, ছোট ছোট ক্লকারখানা চালানো। যাবে । লোকদের নানা 

'উপায়ে রোজগাচ্ররও হবিধা হবে। 

জলধর আবার শুধালো বাংলাদেশের মধ্যে কোথাও বীধ তৈরী হবে না ? 

আদানলোলের পূবদিকে দুর্গাপুর নামক জায়গায় দামোদরের ওপর 
একটা আলি বাঁধ দেওয়া হবে। আলি বাধ দিয়ে জল ধরে রাখ! হয় না; 
জলের ধারার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ বাধ দিয়ে খাল ও নালায় জল 
চালিয়ে দিয়ে “মাঠে সেচ-কাজের সুবিধা করে দেওয়া! হবে। এর ফলে 
যেদৰ মাঠে এখন মোটেই তাল ফদল হয় না, সেখানে প্রচুর ফদল ফলবে। 
তাছাড়া নদীতে যদি সার! বছর জল থাকে তাহলে কত স্ববিধা। নদীতে মাছ 
পাওয়া যাবে; নৌকাপথে যাতায়াত করা, এক*জায়গ! থেকে অন্য জায়গায় 
নৌকায় করে মাল পাঠান, ব্যবপা-বাঁণিজ্য-_এ সবের কত সুবিধা হবে! 

সবাই মন দিয়ে শুনছিল। বিনয় বলল, এ সব বীধ তৈরীর কাজ 
শৈঁষ হতে কত দিন লাগবে ? 

_-বছর দশেক লাগবে বলে অনুমান কর! হয়েছে। ধারা একাজ 
করবেন তীরা *এ সব জায়গা খুব ভাল করে দেখে বু'টিয়ে খুঁটিয়ে ভিসাব করে 
কাজ নুরু করেছেন। দামোদরের বান ঠেকানো, বীধ দিয়ে জল ধরে রেখে 
বিদুৎ “তৈৰী করা, জল সেচ করে জমির ফসল বাড়ানো-_-এ সবের আঘ্রোজন 
কর! হয়েছে । এই কাজের নাম দেওয়! হয়েছে “দামোদর পরিকল্পনা” । 
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বিনয় বলল, দামোদর পরিকল্পনায় আমাদের আশার কথা ররেছে। 
কেবল যনে ত্র হয়, যা! শুনলাম তা লব সত্যি হবে তো? 

আমি না হেসে থাকতে পারলেম ন! | বললাম, এ লবই সতি ; 
কিছুই আজগুবি নয়, কারো! খামখেয়ালও নয়। মানুষ মাথ! খাটিয়ে কিনা 
করেছে! নদীতে বীধ দিয়ে জল ধরে রাখা নৃতন কথা নয়। মিশর দেশে 
নীলনদের জল এইভাবে ধরে রেখে মাঠে জলসেচ করী। হয়। , আমাদের” 
দেশেও এরূপ বীধ তৈরী হয়েছে। বোস্থাইঞর কাছে নদ! নদীর বাধ, 
দেশের খুব উপকারে লাগছে। নর্মদার বাধের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করে তা দিয়ে আহ্মদাবাদের কাপড়ের কলকারখানা চালানে। হয় এবং 
আলো দেওয়া! হয়। 

আমেরিকায় টেনেলি নদীতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে নান! কাজে 
লাগানো। হয়েছে । তার ফলে দেদেশের মরুভূমির মত অনেকখানি দ্বায়গা 
হৃজলা, হলা হয়েছে। দামোদর পরিকল্পন। টেনেলি পরিকমনার ছুাচেই 
তৈরী ৷ টেনেসি পরিকল্পনার কাজ হাতেকলমে করেছেন এমন লোকেরও 
লাহাব্য নেওয়া হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনার কাজ. শেষ হলে কিছুদিনের 
মধ্যেই বিহার ও পশ্চিম বাংলার কতক অংশ সজল! ও নফল ছয়ে উঠবে। 
লোকের! তখন হ্থদিনের নাগাল পাবে, আর ‘দুঃখের নদী’ তখনই হবে 


সত্যিকারের ‘সখের নদী, | 





সম্পাদক 


* ভাঃ পরিমল রাজ 
শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিম বদ 


প্রকাশক -্রীনিখিলয়জন রায় 
পশ্চিম বছের শিক্ষ] অধিকর্তার পক্ষে, 
রাইটার” বিজ্চিংদ, কলিকাতা 





দূহক--জীফণিতূষণ রায় 
প্রবর্তক রিডিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড ও 
1২/৩ ব্হবাজার গর, কলিকাতা-১২ 





